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ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৫ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা আন্দোলনের মাস। আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে গিয়ে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি জীবন দিয়েছিলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেক নাম না জানা তরুণ। আমি সকল ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। 
গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ভাষা আন্দোলনের পথিকৃত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদের প্রতি।
সুধিমন্ডলী,

২০২১ সালের মধ্যে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ প্রতিষ্ঠা করা আমাদের অঙ্গীকার। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের ক্ষমতায়নে তথ্য প্রযুক্তির লাগসই ব্যবহার নিশ্চিত করা। মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষে প্রযুক্তির ব্যবহার সহজলভ্য করা। ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে ‘প্রযুক্তি বিভেদ’ মুক্ত দেশ গড়ে তোলা। 
তাই আমরা কম্পিউটারের পাশাপাশি মোবাইল ফোন, বেতার, টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের মত মাধ্যমের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও জনসেবা প্রদানে আমাদের উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিশেষতঃ নতুন প্রজন্মকে তথ্য প্রযুক্তিতে সক্ষম করে তুলতে আমরা মাধ্যমিক পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছি। 
এ জন্য আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করেছি। বিশ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন করা হয়েছে।

দেশের তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের উন্নয়নে আইসিটি দক্ষ জনবলের প্রয়োজন মেটাতে আমরা নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। বিশ্বব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৪ হাজার জনবলকে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও আমরা কাজ করছি। ইতোমধ্যে ৬৫টি প্রতিষ্ঠান এ সুবিধা গ্রহণ করেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্নিমাণে বেসরকারি খাতের ইতিবাচক ভূমিকা প্রশংসনীয়। বেসিস এ শিল্পের জন্য ২৩ হাজার উপযুক্ত জনবল তৈরি করছে। এর পাশাপাশি বেসিস ২০১৮ সালের মধ্যে ১০ লাখ নতুন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সৃষ্টিতে কাজ করছে। 
আপনারা জানেন, দেশে এবং দেশের বাইরে বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতের সুনাম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশে বাংলাদেশের তৈরি সফট্ওয়্যার ও আইটি সেবা সরবরাহ করা হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তি খাতে রপ্তানি আয় ক্রমশঃ বাড়ছে এবং গড়ে এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৫০ ভাগ। 
আশা করা হচ্ছে সফট্ওয়্যার রপ্তানি চলতি অর্থবছরে ২৫০ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। আমরা ২০১৮ সাল নাগাদ ১ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় এবং জিডিপিতে সফট্ওয়্যার ও সেবাখাতের অবদান ১% এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। 
ফ্রি-ল্যান্সিং এর মাধ্যমে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে আমরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে ১৫ হাজার জনবলকে ফ্রি-ল্যান্সার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আমাদের এ প্রচেষ্টার ফলে ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্রি-ল্যান্সিং সাইট ও ডেস্ক ইল্যান্সের প্রথম দশটির মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে।

আমরা আইসিটি অ্যাক্ট ও আইসিটি নীতি প্রণয়ন করেছি। হাইটেক পার্ক ও সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। জেলায় জেলায় এজন্য ক্রমান্বয়ে অবকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। 
আমরা ই-গভর্নেন্স সম্প্রসারিত করেছি। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যান্ড-উইড্‌থ ক্যাপাসিটি বাড়ানো হয়েছে। 
ইন্টারনেট সেবা সহজলভ্য করেছি। যে ব্যান্ড-উইড্‌থ এর দাম ২০০৭ সালে ছিল ৭৬ হাজার টাকা তা ২০১৪ তে আমরা ২৮০০ টাকায় নিয়ে এসেছি। থ্রি-জি মোবাইল সার্ভিস প্রবর্তন করেছি। পেশাজীবীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। জেলা পর্যায়ে নিয়মিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

জনগণের কাছে সেবা সহজলভ্য করার জন্য আমরা সাধারণ মানুষের হাতের নাগালে প্রযুক্তি পৌঁছে দিয়েছি। দেশের ১২ কোটি মানুষ এখন মোবাইল ফোনের সুবিধা গ্রহণ করছেন। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যাও বেড়েছে। এখন তা প্রায় সাড়ে ৪ কোটি। 
জনগণের সেবা গ্রহণের সুবিধার্থে ৪ হাজার ৫৪৭টি ইউনিয়নে আমরা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করে দিয়েছি। এছাড়াও ৩২১টি পৌরসভা এবং ৪০১টি ওয়ার্ডে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এসব সেন্টারের মাধ্যমে প্রায় ২০০ প্রকার সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিমাসে ৫০ লাখ মানুষ এসব কেন্দ্র থেকে সেবা গ্রহণ করছেন।
আমরা সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের ২৫ হাজার ওয়েবসাইট নিয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ওয়েব পোর্টাল চালু করেছি। যার মাধ্যমে মানুষের কাছে আমরা তথ্যসেবাকে সহজলভ্য করে তুলেছি। 

আমরা জনপ্রশাসনকে প্রযুক্তি-ভিত্তিক সেবা প্রদানে সক্ষম করে তুলেছি। সকল জেলা প্রশাসন ইতোমধ্যে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ভিত্তিক ই-সেবা প্রদান শুরু করেছে। 
সুধিবৃন্দ,

তথ্য প্রযুক্তি খাতের বিকাশে উদ্ভাবন সক্ষমতা ও গবেষণার কোন বিকল্প নেই। আমরা এ জন্য আইসিটি বিভাগের আওতায় গবেষণা ফেলোশীপ, বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনী কাজের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা করেছি। 
A2I প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড প্রবর্তন করেছি। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মাধ্যমে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হচ্ছে। জেলা পর্যায়ে মাঠ প্রশাসনের সহায়তায় নিয়মিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি খাত অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি খাত। এ খাতে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সরকার অবকাঠামোগত নানান সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় প্রণোদনার ব্যবস্থাও রেখেছে। 
ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ঋণসহ বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর উদ্যোগে ইকুয়িটি এন্টারপ্রেনিউরশীপ ফান্ড (ইইএফ) এর ব্যবস্থা চালু রয়েছে। 
গত বছর আমেরিকার ফেনক্স ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ২০০ মিলিয়ন ডলার বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগের উদ্দেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। বাংলাদেশে স্যামসাং ও একসেনসিওর এর মত বৃহৎ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানও কার্যক্রম শুরু করেছে। 
আমরা বিশ্বের খ্যাতিমান বড় প্রতিষ্ঠানগুলোকে এদেশে তথ্য প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এ খাতে বিনিয়োগকারীকে আমরা সর্বোতভাবে সহায়তা দেওয়ার নিশ্চয়তা দিচ্ছি।
সুধিমন্ডলী,
দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে, তখন  একটি মহল দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির অপচেষ্টা করছে। মানুষ তাদের ডাকে সারা দিচ্ছে না। সেজন্য তারা সাধারণ মানুষকে পেট্রোল বোমা দিয়ে পুড়িয়ে মারছে। একটা রাজনৈতিক দল - যারা দাবী করে যে তারা তিন তিনবার ক্ষমতায় ছিল - তারা কী করে জনগণের উপর এ ধরণের অমানবিক আচরণ করে।  
যুদ্ধাপরাধী আর সম্পদ লুণ্ঠনকারীদের বাঁচানোর জন্য এরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। একাত্তুরের কায়দায় হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছে। ঘাতকদের ছোঁড়া পেট্রোল বোমায় এ পর্যন্ত প্রায় ১০০ মানুষ পুড়ে মারা গেছেন। কয়েক’শ মানুষ হাতাপাতালে অমানুষিক নরক যন্ত্রণায় দিন কাটাচ্ছেন। রাজনীতির নামে সাধারণ মানুষকে এভাবে পুড়ে মেরে ফেলার মত নৃশংসতা দেশবাসী আগে আর কখনও দেখেনি।
অনেক দলকানা বুদ্ধিজীবী আছেন যারা আলোচনার কথা বলেন। কিন্তু কার সাথে কী আলোচনা করব। যারা আমার দেশের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তাদের সাথে কীসের আলোচনা। যারা সাধারণ মানুষকে খুন করছে তাদের সাথে আলোচনার অর্থ হচ্ছে খুনীদের প্রশ্রয় দেওয়া। 
এই দুবৃত্তদের রুখতে হবে। আমি দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি একাত্তরের মত আরেকবার জেগে উঠুন। এ দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। এদেরকে নিশ্চিহ্ন করেই আমরা ঘরে ফিরব, ইনশাআল্লাহ।
সুধি,

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে কি না, এ নিয়ে বিশ্বব্যাপী অনেক সংশয় ছিল। এ কারণে বাংলাদেশকে উন্নয়নের ‘টেস্ট কেস’ হিসেবে ধরা হত। 
এর চার দশক পর এখন বাংলাদেশকে উন্নয়নের বিস্ময় হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। এর কারণ মূলতঃ আমাদের সাম্প্রতিক অর্জন। মাথাপিছু আয়ে এখনও অনেকের চেয়ে পিছিয়ে থাকলেও সামাজিক প্রায় সব সূচকে আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশীসহ অনেককে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। 
এছাড়া প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়নে আমাদের প্রচেষ্টা বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে আমি জাতিসংঘের South-South Cooperation Visionary Award, International Telecom Union থেকে WSIS Award এবং WITSA থেকে Global ICT Excellence Award এর উল্লেখ করতে চাই। 

এ অর্জন শুধু সরকারের নয়, এ কৃতিত্ব দেশের জনগণের। এ অর্জন জনগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। জনগণের উপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে, বিশ্বাস করি যে, জনগণের সহায়তায় স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে ২০২১ সালে বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়তে পারবো। 
আসুন, দলমত নির্বিশেষে সকলে মিলে একটি কল্যাণমুখী, শান্তিপূর্ণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলি।
এ মেলা আয়োজনের জন্য আমি ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)সহ এটুআই প্রকল্প ও অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করে আমি ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
...
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